৮টি 711 বর যেকোন অপারেটরে 
টাইপ করো /॥ আর পাঠিয়ে দাও 7353 নাম্বারে 
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আমার খুব সুন্দর দেখতে 
কয়েকটা 


গরিব ধনী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করে; ধনী 
করে সুখী হওয়ার প্রার্থনা। 

প্রার্থনা থাকে বিবাহিত হওয়ার আর 
বিবাহিতরা প্রার্থনা করে নিজের সুর্য 


বলি লনা 

তিসাধারণ সমাধান। 

নিন নানি মিগয়েল ডি কারত্যানটেস 
স্পানিশ লেখক 


সত্যি ভালোবাসা তখনই ৪১ বছর ধরে একজন নারীর প্রেমেই 


বইমেলায় স্টল নম্বর 
888-88৬ 


শচ্ছদ : মেহেদী হক 


আটকে গেছে অস্ত্য 
মিল কী দেব, কন তো? 


শি 
ফিসফাস্‌, রাখঢাক-_কী বা তার হেতু! 
পন্মা নদীর 'পরে হবে না কি... 


তিস্তা-গঙ্গা জলধ'রা তাকে, অনেক কমা 
পেট-ভরা তার হিংসে, যদিও মধুর__ *৮॥ 
অন্তামিল-৩৬-এর উত্তর : সেনাবাহিনীর ও সীমান্তে 
বিজয়ী: অল খানম, ১৭৬/১, জেন পাড় ডি 
5 
আলম, সহকারি শিক্ষক, কাগ শুরা মা. বিদ্যাল র্‌ 
বরিশাল সদর, বরিশাল 


ঠান্ডা বাতাসে বেশি ঠান্ডা লাগে বটে, কিন্তু সেটা ঠান্ডা- 
জুরের একমাত্র কারণ নযূ। এটা ঠিক, ঠান্ডার কারণে 


ধে 
কেউ কেউ হঠাৎ ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই 
অসুস্থ ব্যক্তি হয়তো কারও বাসায় গেলেন। শীতের 
কারণে সাধারণত ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রাখা 
হয়। সেই বন্ধ ঘরে তিনি দিলেন হাঁচি। ফলে ঘরের 
অন্যদের মধ্যে সহজেই রোগের সংক্রমণ ঘটে। 
গরমের দিনে সাধারণত ঘরের জানালা খোলা থাকে । 
ঘরে আলো-বাতাস খেলে । ছোটখাটো ঠান্ডা-জুর 
সহজে ছড়াতে পারে না। 


কানিইনল জট কম খেকে 


টি ১. 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক পথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত । যোগাযোগ : 
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরন্ল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | ০-1001 :786)21001777-819.100 
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টোয়েনের যায়, জ্ঞানীরা পয়সা প্লে দেশকে । নিজের অপমান আপন বই লোক পাঠিয়ে 
'লাইব্রেরিখানা নাকি খরচ করতে পারেন ধনীদের আপনি হয়তো মনে মনে ৫০ তা নিয়েছিলেন: 
দেখার মতো ছিল মেঝে চেয়ে অনেক ভালো পথে, গুনে নিয়ে সয়ে যাবেন, কিন্তু যত কম লোকে কেনাকাটার 
পর্যস্ত বই, বই, ঢের তিতে। দেশের অপমান আপনাকে খবরটা জানতে পারে ততই 

শুধুই বই। এমনকি কার্পেটের পক্ষান্তরে, জ্ঞানচর্চার ফল দংশন করবে বহুদিন ধরে। মঙ্গল। (বাংলাদেশে নাকি, 
ওপ্রও গাদা গাদা বই. সঞ্চিত থাকে পুস্তকরাজিতে আদে জিদ্রে একবার এ রকম টিকি বিক্রি 


মেলা 
স্ুপাকৃত হয়ে পড়ে থাকত। এবং সে ফল ধনীদের হাতে. ছিলেন অধিকাংশই নামকরা হয়েছিল!) 
পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই গায়ে পড়ে তুলে ধরলেও তারা লেখক। জিদ রাশিয়া থেকে শুনতে পাই, এঁরা নাকি 


মার্ক টোয়েনকে বললেন, তার ব্যবহার করতে জানে, ফিরে এসে সোভিয়েত জিদকে কখনো ক্ষমা 
বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; না। বই পড়তে পারে না।" রাজ্যের বিরদ্ধে একখানা করেননি। 
গোটাকয়েক শেলফ জোগাড় আরব পণ্ডিত্‌ তাই বক্তব্য শেষ প্রাণৃঘাতী কেতাৰ্‌ ছাড়েন। 

করছু না কেন? করেছেন কিউ, ই, ডি দিয়ে তখন **% 

মার্ক টোয়েন খানিকক্ষণ মাথা “অতএব সপ্রমাণ হলো লাগল জিদের গেছনে। আর কত বলব? বাঙালির কী 
বুকে মাভুননতল্ন, জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে গালাজ, করে চেতনা হবে? 

, বলেছ ঠিকই, কিন্তু মহভর।" জিদের প্রাণ করে তাও বুঝতুম, যদি বাঙালির 
লাইব্রেরিটা যে কায়দায় গড়ে তাই প্রকৃত মানুষ জ্ঞানের তুলল। কিন্ত ,জিদের  জ্ঞানতুষ্কা না থাকত । আমার 
তুলেছি, শেলফ তো আর সে বাহন পুস্তক জোগাড় করার লেখক বন্ধুদের অধিকাংশই সে বাঙালি 
কায়দায় জোগাড় করতে পারি জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় চুপ করে সবকিছু শুনে যদি হটেনটট হতো, তবে 
নে। শেলফ তো আর করে। একমাত্র বাংলাদেশ গেলেন, জিদের হয়ে লড়লেন কোনো দুঃখ ছিল্‌ না। এ 
বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার া। না। জিদের জিগরে জোর রকম অগ্ুত সংমিশ্রণ আমি 
চাওয়া যায় না।" শুধু মাক তাই নিয়ে শোকপ্রকাশ চোট লাগল। তিনি স্থির ভূ-ভারতে কোথাও দেখিনি । 
টোয়েনই নন, করাতে আমার জনৈক বন্ধু করলেন, এদের একটা শিক্ষা জ্ঞানতুষ্থা তার প্রবল, কিন্তু 
অধিকাংশ লাইবেরি একটি গল্প বললেন। এক দিতে হবে। বই কেনার বেলা সে অবলা। 


গড়ে তোলে কিছু বই কিনে, ড্রয়িংর্ম-বিহারিশী গিয়েছেন. কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোল, আবার কোনো কোনো 
বাজারে স্বামীর জন্মদিনের জিদ তার লাইব্রেরিখানা 


এখন প্রশ্ন, কার দাবিটা ঠিক, একখানা বই-ই তাদের পক্ষে বেচে ফেলছেন। খবরটিও হেকিম রেখে 

না জ্ঞানীর? আমি নিজে ॥ প্যারিসের লোক তখন যে গিয়েছিলেন কেতাবের শেষ 
জ্ঞানের সন্ধানে ফিরি, অথচ এই বই জিনিসটার অট্হাস্য ছেড়েছিল, পাতায়। সেইটে পড়ার সঙ্গে 
আমার পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া সম্মান করতে জানে আমি ভূমধাসাগরের মধ্যিখানে সঙ্গে রাজা ঘায়ে 
কঠিন। তবে একটা জিনিস  ক্রান্স। কাউকে মোক্ষম জাহাজে বসে শুনতে । 
আমি লক্ষ করেছি, সেইটে মারাত্মক অপমান করতে । কারণ, খবরটার বাঙালির বই কেনার প্রতি 
আমি বিচক্ষণজনের চক্ষগোচর হলেও তারা ওই জিনিস গুরুতু করে রয়টার  বৈরাগ্য দেখে মনে হয়, সে 
করতে চাই। ধনীর মেহনতের করে। মনে করুন সেটা বেতারে ছড়িয়েছিলেন। যেন গন্নুটা জানে. আর মরার 
ফল হলো টাকা। সেফল যদি আপনার সবচেয়ে ভক্তি- জাহাজের টাইপ-করা ১০০ ভয়ে বুই কেনা, বই পড়া 
কেটে হাতে তুলে দেয়, ভালোবাসা দেশের জন্য। তাই লাইন দৈনিক কাগজে ছেড়ে । 


কাজে লাগান এবং শুধু তা-ই বেইজ্জত করতে চায়, তবে অপমানিত লেখকেরা ডাবল, লেখক । জন্ম : ১৯০৪, মৃত্যু : 
নয়, অধিকাংশ সময়েই দেখা. সে অপমান করবে আপনার তিন ভাবল দামে আপন ১৯৭৪। 


এখন কাগজ-কালির দাম 
বেড়েছে। ফলে বইয়ের যে দাম 
এখন রাখা হয়, তাতে যে কেউ 


একটা অংশ চলে গেছে বাংলা ভাবে হলেও 
একাডেমীর বাইরে । ভবিষ্যতে হতে পারে। কিন্ত নজরল 
হয়তো অর্ধেক মেলা হবে বাংলা ইসলাম যদি মেলায় এসে “বই 
একাডেমীর ভেতরে, কিনে কেউ দেউলিয়া হয় না' 
অর্ধেক হবে বাইরে । যা-ই হোক, কথায় বিশ্বাসী হয়ে বই কিনতেই 
ভেতর ও বাইরে-_এই দুই থাকতেন, তাহলে খালি 
অবস্থায় মেলাকে দেখলে লিখে ফেলতেন_ 

রবিঠাকুর স্বাচ্ছন্দ্যে লিখে 

ফেলতে পারতেন_ 


করে থাকে। গত পয়লা ফাঞ্গুনের 
কথা ধরা যাক। বইমেলা 


রস+আলো 7০. ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ 


একজন আমাদের গল্পের নায়ক পোকা তখন হাফ প্যান্ট পরে। পড়ে 
গল্পের বইও । শুধু পড়ে বললে ভুল হয়, “গোগ্রাসে গেলে" বললে 
নে ব্যাপরটদধানেুহে যাওয়া য়া দেই ছেলেবেল 


পাকার আটা রাম হই উপহার হবার একদিন: নাম্‌ (মিলোমিশে কারি 
€ 278 
সেটা শুরু করল কাড়াকাড়ি পাচেক বাদে 
বইময় জীবন স্বাই আবিষ্কার করল, অর নু সিলোধিশে কাত করলে 
কী হয় আর না হয়, পোকা সেটা টের পেল সেদিনই! 


বাগে-দুঃখে তার পরদিন থেকে লাইরেরিতে বসে বই পড়ার কঠিন 
সিদ্ধান্ত নিল পোকা। বোকা হলো তখন, যখন দেখল লাইব্রেরির 
বইয়ের তাকের সবচেয়ে ওপরের তাকে লেখা 'বিরল বই'। 
বার নাহিত পার সহ তো রিযাযিহরংলোরি টা টির 
তং । 


গণিতের প্রবলেম সলভিংয়ের বইগুলো তার দারুণ প্রিয়। তবে 
প্রথম দিনই সে আবিষ্কার করল প্রবলেম সলভিংয়ের বইজুলো 
বইয়ের স্েলফের একদম ওপরের তাকে রাখা। পায়ের নিচে 
বন্তাপচা কিছু বই জড়ো করে একটা টিবির মতো তৈরি করে প্রিয় 
বইগুলোর নাগাল পেল পোকা । ততক্ষণে তেড়ে 


প্রেমে পড়ল পোকা! 

সি খাড়ানীমীদন কী করবেনা করবে তার ওপর 
এ অনুশীননগ করে ফেলছে, সে। হার পরও সঙ্গ রইল 
শ্থম দেখায় যা করবেন" বইটি। মেয়েটির দেরি দেখে বইটা 
খুলে সামনে মেলে ধরল পোকা। কাল হলো সেটিই! মেয়েটি 
এলও, তবে পোকাকে উল্টো করে বই পড়াতে দেখে দেখা না 
করেই ঘরের মেয়ে ফিরে গেল ঘরে! 


পুড়ে ছারখার। কী করে পোকা? কার কাছে যায়? শেষ 
৮১১71 খুঁজে হাতে 
নিল বাড়ানোর ১০১টি উপায়" । বইয়ের দোকানে 
যে ছেলেটা বসে। পোকার খুব ভালো করে চেনে পরিমিত 
হকের হাতে ওই বইটা দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 
“ভাইজান, শরীর কি খুব্‌ খারাপঃ ঘুম হয় ঠিকমতন? পোকার, 
প্রশ্ন, “কেন?' ছেলেটা, দবিধাগরন্ত, 'না, মানে, এই বই তো আপনি 
গত পরশু নিয়ে গেলেন 


পোকা এই স্মৃতিশক্তি হারানোর ব্যাপারটা মানতে প্রারল না! 
এ উট ই ও সর দুর বচন ! সেই 


বললেন, জা তো তই লা সাই না গোকা নাছোড়, 
'ভাই, আমি জেনেবুঝেই আপনাকে ডাকছি। চলেন, প্লিজ ।" 
গাইগুই করলেও একসময় মজা দেখার জন্য ইলেকটিশিয়ান 
পোকার লাইব্রেরি, মানে বইয়ের সেলফের সামনে হাজির হলো । 
দেখল, নষ্ট স্মার্ট ই-বুক রিডারটি একলা পরে আছে সেখানে! 


অনেক তো পড়া হলো: এবার লেখালেখি করলে কেমন হয়? 
যেমন ভাবা তেমনি নি কা! জনপ্রিয় হওয়া গোপন সূ নামের 
একটা বই লিখে উদাস উদাস ভাব নিয়ে বইমেলায় ঘোরাঘুরি 
শুরু করল পোকা সাহেব । আফসোস, ভক্তদের অটোগ্রাফ দেওয়া 
টিপসইও দিতে পারল না একটাও! 


শুকাশক ভ্দলোক অবশা পোকার খুব কাছের মানুষ । তাই 
05558577525 


রস+আলো ৩. ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ 


রস+আলো 7 ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২. 


আহ মরি 
শ্বাহলা হাখা 


সব ছবি ফেসবুক গুপ স্যাড বাট টু কেঠিন বাস্তব)-এর সৌজনো 


নর বরযাযে্ডেকজ্ 


মান 
নুন সখ 

ভিজ্র ব্নলাণ লে 
€০টাব শিস 


টুধুীরকাজ 2 টি 


য়ার রিমন্িং হেয়ার ্পা-হেয়ার টিটমেন্ট, 


| বন ত্য শিখন 


বে এগিয়েইথাকুন 


২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২. 


চন 
ডে 


রস+আলো 


আমি যখন তোমাকেই চাইছি না, 


তখন তোমার মতো আরেকজনকে 
চাইব কোন দুঃখে! 


২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ 


রস+আলো 


অটোবায়োগ্রাফি জিনিসটা কী? একটি কারের জীবনকাহিনি। 


১ম বৃন্ধু: খুব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো । প্রথমে এল ত্যাঞ্জিনা পেকটোরিন, তারপর 


২য় বন্ধু: বূলিস কী! এসব থেকে পার পেলি তুই শেষমেশ? 
১ম বন্ধু : কীভাবে পার পেলাম জানি না, তবে এমন দাতভাঙা শব্দের উচ্চারণ এর 


আগে কোনো ভাইভায় করতে হয়নি! 


শিক্ষক: ব্যজন বর্ণে কতটি শব্দ আছে? 
ছাত্র: নয়টি। 

শিক্ষক : নয়টি? 

ছাত্র: বযাঞ্জনবণ 4 নয়টিই তো! 


“অভিধান শব্দটির মানে জানা না থাকলে সেটি 
কোথায় খুজবেন? 


দুই অনুবাদক একটা নৌকায় করে ভিনদেশে যাচ্ছেন__ 
সাতার জানি না, তবে নয়টা ভাষা জানি। ডুবে গেলে নয় 
সাহায্যের জন্য চিৎকার 


রস+আলো 3 ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২. 


শ্রজ্জজ যাপিত রস || 


তরুণ-তরুণী একে অপরকে 

শুব ভালোবাসত। তাদের 
ভালোবাসা ছিল খুব গভীর । ধরা 
যাক, তাদের নাম শুভ ও মাধবী । 


রি লি রি লাভ ইউ! 


লাইকসংখ্যা দেখে ঘাধবীর সে কী 
আনন্দ! অন্যদিকে হিংসুটে সমাজ 
একটা 01911 বাটনের দাবিতে 
আন্দোলন শ্বরু করল । এ সুযোগে 
বিরোধীদলীয় ষড়যন্ুকারীরা ৫19]1৩ 
বাটনের একটা 9 রি তৈরি 


করে ফেসবুকময় ॥ 
আপনারা এখনো তার ভুক্তভোগী । 


একদিন মাধবী বলল, ওগো, তুমি 
আমাকে এত আদর করে ফেসবুকে 
7০০৩ দাও কেন? আমার এত্ত ভালো 
লাগে! তোমার 7১০৮৩ পেয়ে আমি 
বারবার শিহরিত হই! 


শুভ খুশি হয়ে বলল, 
আমার ঘরের দরজা খুলে দেখো, 
টেবিলের ওপরে আমার পিসির মাউস 
তো শুধু তোমাকে 7১০1৩ দেওয়ার 
জন্যই! যত দিন আমার মাউস অক্ষত 
থাকবে, তত দিন তোমায় দিয়ে যাৰ 
ভালোবাসার 791; প্রমিজ! 


নিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে পালিয়ে 
তারা বিয়ে করে ফেলল। 

তারা একটা গ্রুপ খুলল । ০19$9৫ 
গ্রদ্প। মেঘার শুধু তারা দুজন। 
সেখানেই তারা ঘরসংসার শুরু 


এ খবর জেনে গেল । মাধবীর মা 
কাদতে কাদতে বললেন, 

হায়রে। আমার পোড়া কপাল । কত 
ইচ্ছা ছিল মেয়ের বিয়েতে ফেসবুকে 
একটা ৩৬৩] খুলব্‌। কত লোককে 
171৩ করব। হলো না 
রেএএএএ! 


মাধূবীর বাবা রেগে গিয়ে বললেন, 
আমি এ বিয়ে মানি না। বিয়ের প্রমাণ 
কোথায়? বিয়ের একটা রীতিনীতি 
আছে। স্মাজের কাছে আমি মুখ 
দেখাব কীভাবে? বিয়ে করতে হলে 
ফেসবুকে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস চেষ্তা 
করতে হয়। সেখানে ছেলেমেয়ে উভয় 
পক্ষকে ০০) করতে হয়। 
তোমরা তা করোনি। 


শুভ বলল, 

মাই ডিয়ার ফাদার ইন ল, আমরা তা 
করেছি! আপনাকে বহু আগে আমরা 
91০05 করেছি। তাই আপনি 
দেখেননি। 


মাধবীর বাবা আরও রেগে বললেন, 
কী, এত বড় স্পর্ধা! কোথায় সেটা? 
আমাকে দেখাও । ্ 
শুভ নিজের প্রোফাইল. থেকে তাকে 
ওই পোস্ট দেখাল। 
মাধবীর বাবা অবজ্ঞার হাসি হেসে 
বললেন, হোহ! ওই পোস্টে মাত্র ১১ 
জন লাইক দিয়েছে। এত কম লাইকে 


নাআআআ! তোমার দোহাই লাগে... 


মাধবীর বাবা বললেন, ছি! মেয়ে, 
তোমার এত অধঃপতন! আমি আজই 


তোমাকে আমাদের 

ফ্যামিলির ৫442715 লিস্ট থেকে 
করব। মাং মা, আমার 

ল্যাপটপটা নিয়ে এসো। 


মাধবীর মা ভয়ে ভয়ে ল্যাপটপ এনে 
দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাধবীর বাবা 
ফেসবুকে লগইন করার জন্য ঝাঁপিয়ে 
পড়লেন ল্যাপটপের ওপর । 
মাধবীর মা বললেন, ওগো, তুমি 
শান্ত হও। তোমার ল্যাপটপের 
শরীর ভালো না! এত অস্থির হলে 
একেবারে নষ্ট হয়ে যায়! 
আর এদিকে শুভ আধবীর হাত ধরে 
বলল, চলো মাধবী, আমরা আমাদের 
ছোট্ট গ্রুপে ফিরে যাই । আভিজাত্যের 
বড়াই থাকলে ভালোবাসা জন্মায় না। 
তারা ফিরে গেল তাদের ছোট গ্রুপে । 
এরপর একদিন দুর্বৃত্তরা 
বাবার ফেসবুক হ্যাক করে 
ফেলল। হ্যাকাররা সেই আইডি 
ব্যবহার করে নানা অপকর্ম করতে 
লাগল। এতে মাধবীর বাবার 


শ্দ্ধা-মিশ্রিত 1)12০0০ (সালামের 
আরেক ৮৪102) দিয়ে বিদায় 
নিল শুভ। 

তারপর সুখে-শান্তিতে ছোট্র 

গ্রুপে ঘরস্ংসার করতে লাগল শুভ 


রেখে শুভ গেয়ে ওঠে_ 


পূড়ে না চোখের পলক! 
কী তোমার [1০ 7৭০-এর ঝলক! 
দোহাই লাগে [৩1010 তোমার 
এ করো! 

মরেই যাব 
ডিত্যান্টিভেটেড হব 


রস+আলো 4 ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ 


রস+আলো 4/% ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২ 


ডাকযোগে পাওয়া 


মতের জনয সম্পাদক ছাড়া বাকি সবাই দায়ী 
ছাপা ন্য়, লেখা 
বাধালোবাকটটিকে 
আদর্শ মেনে এত দিন 
। ধরে লেখা পাঠিয়ে 
চা 7 াঁ ূ ] ৯৮ ইদানীং কে যেন 
| চকচক করলেই সোনা হয় নাকেন? | সম-অধিকার হওয়া সড়্ও নাম রদ ছাপা 
স্ীর ইসলাম কেন-__পুরুব ও ? তো হয় দরকার 
বলাটা খন্দকার তওফিক রেজা রঃ রিয়াজুল হাসান, কাউ, করণাল 
কারণ, ইদানীং আরও অনেক কিছুই ( হড়থাম, রাজশাহী বাহ! ইদানীং অদৃশাও রস+আলো 
চকচক করে তো! তার মধ্যে নকল সম-অধিকারটা কাদের মধ্যে পড়ছে! হতাশ হবেন না, শোনে 
সোনাও আছে। সেটা বুঝতে হবে না! রবার্ট ব্রুসের কাহিনি । তার মতো 
আপনিও মাকড়সার সাত বার ব্যর্থ 
নন হওয়ার পরও সফল হওয়ার দৃশ্য 
অর্থই অনর্থের মূল কেন? চালাক আর চতুরের মধ্যে 1 | নাগাল রর সাররাজনা 
ানারেবদাখ। পার্থক্য কোথায়? | 
লস ত্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র মো. রোকনুজ্জামান অনেক দিন থেকেই 
অর্থ থেকেই অনর্থ নামক বক্ষ বেললা, টাঙ্গাইল একটা স্বপ্ন দেখি, 
জন্মায়, আর অর্থটা গোড়াতেই কাজ নির্বাচনের ক্ষেত্রে! রঙ হি 
থেকে বারতা? | কিন্ত শুধু আপ্নার 
ঁ 7 ভি 
রস+আলো দুর্নীতিবাজদের নিয়ে ্ ৭ 
আমরা যত গর্জি তত বর্ষি না কেন? আরা করেল আমারা 
শান্ত শায়লা ইয়াস্মিন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও 
টিয়া চন্দনাইশ, উম | টঙ্গী, গাজীপুর পুতি বিশবিপ্যায় 
জন্য আর এনার্জি থাকেনা! ] আর কিছুই তো করার নেই! নাহ নোপনার 
এমনিতেই বিদ্যুতের অনেক ঘাটতি! আর কিছু করার থাকলে সেটাও আসনটি আগে অন্য কাউকে দিয়ে 
৫ করত। ভা আসতে হবে। 


প্রতিশ্রুতি এবং বাংলাদেশের রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক কী? 


রতন চন্দ্র দাশ 
তৃতীয় বর্ষ, বুদ্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ 


া 

॥ 

গভীর! প্রতিশ্র্তি শুধু দিলেই হয়, রক্ষা না করলেও জনগণ ] 

মাইন্ড করে না। [ 
1 

1 

ঃ 


সবজান্তাকে প্রশ্ন পাঠাতে পোস্টকার্ডের ওপর লিং আপনার অপছন্দের অন্কে কিছুই 
সবজান্তা সমীপেষু রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ আছে! শুধু শুধু অবলা শীতের পেছনে 
ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, লাগেন কেন! 


কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ । 


বিজ্ঞাপন রস 


আ্যাডস ওয়ার্ড অবলম্বনে 


॥ 


পতঙ্নিধনকাী স্বর কারণে কাজের বিনিময়ে খাদ্য চাইছে ব্যাট! 


চাকুর এতো ধার যে, গাজরের সঙ্গে সঙ্গে চপারও কেটে গেছে! 


পায়ে আত লাগিয়ে তারপর ঝাপ 
দেব: পুরোপুরি নিশ্িত হতে এই ব্যবস্থা । 


সম্ভব কাজ হবে না। পুরোপুরি 
নি এখন নেই রে 
ভাই। সময়টাই যে ও-রকম। 

_ ভাবছেন, আমার কাজে বাধা পড়বে? 


-হ্যা। ধরুন, ঝাপ দেওয়ার পর আটকে 


_নিজের মাথায় গুলি করব তাহলে । 
তাতেও কাজ হবে না। দেখবেন, গুলি 
পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে অথবা বারুদ 
ভেজা । এসব এখন খুব তাড়াহুড়ো করে 


আর তোরারাযাতিল গাজেরেজলিওার 


কারণ, অবোিঠার কখনোই বলে না “আজ 
বাদ দাও; আমার মাথাব্যথা করছে ।" 


জর টয়লেটে আ্যডমিন হওয়ার চেয়ে ইউজার 
হওয়া ভালো। 


জ._হ্যালো, ইভানকে ডেকে দেওয়া যাবে? 
_ইভান তো এ জগৎ ছেড়ে চলে গেছে। 


মুখে কষে আঘাত করা যাবে এক হাজার 
ভলারের বিনিষয়ে। 
ছোটখাটো অফিসারদের কাছে এক 
হাজার ডলার একেবারেই অকল্পনীয় 
পরিমাণ অর্থ। তবে আমরা অফিসের 
সমন্ত কর্মচারী মিলে সারা বছর ধরে অল্প 
৮৬ একসময় কাঙ্িত 
অক্কে পৌছাতে পারলাম । সেটা জমা 
দিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রধান, 


আনোল্দ তিমফেয়েভকে একবার ঘুষি 
হাকানোর অনুম্তিপত্র হাতে পাওয়া 


গেল। তারপর টস করে ঠিক করা হলো 
কষে ঘুষি লাগানোর সৌভাগ্যের 


না, টে বসেছে। 
জর টয়লেটে বসে পত্রিকা বা বই পড়াকে 
মাল্টি-টাস্কিং বলা যেতে পারে? 


ঙ কথোপকথন 
এ 
সিগারেট মদ ছেড়ে দিলা 
না, ফেসবুকে নতুন আযাকাউন্ট খুলেছি। 


নি 
জি 
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ভদ্বতাবোধ 


ভিচেম্লাত ভেরখোভক্কি 


জারি এক লেখক এসে 

হাড়ি যেদিন সু রং 
এ এক 

তাড়া কবিতা । 

সম্পাদক পড়তে শুরু 

করলেন। তারপর একসময় 

ছুড়ে ফেলে দিলেন পাগুলিপি, 


বললেন : 

কী এসব! এই জগ্লাল কেন 
এনেছেন? 
আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 
অজ খালি হাতে কীভাবে 


অধিকারী কে হবে। নাম উঠল আমার । 
ভালোমতো ঘুমিয়ে উঠলাম, গোসল 
সেরে শেভ করলাম । নাশতা খেলাম 


পাট । না পি 


অর্থাৎ, এমনকি স্বপ্নেও সাহসৈ কূলাল 
না। হায় ঈশ্বর, আমাদের কী হাল তারা 
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